আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৫ ফাল্গুন, ১৪২২, ০৮ মার্চ, ২০১৬
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ, 
নারী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
স্বাধীনতার মাসে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার সালাম। 
মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীরা চরম আত্মত্যাগ করেছেন। প্রায় ২ লাখ মা-বোন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের দ্বারা নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত হয়েছেন। আজকে নারী দিবসে আমি তাঁদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি। যেসব নারী মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।   
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সূচনা হয় স্বাধীনতার পরেই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর সমঅধিকারে বিশ্বাস করতেন। জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি তিনি সংবিধানের ১৯ এবং ২৮ অনুচ্ছেদে নিশ্চিত করেছেন।  
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮-এর (১) ধারায় বলা হয়েছে: কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) ধারায় বলা হয়েছে: রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।
স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেছিলেন। 
সুধিবৃন্দ,
দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক অংশকে বাদ দিয়ে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র পরিসরে একটা পরিবারের কথাই যদি আমরা ধরি - যে পরিবারের নারীপুরুষ উভয়ই রোজগার করেন, তাঁরা অন্যদের চেয়ে স্বচ্ছল জীবনযাপন করেন। 
গবেষণায় দেখা গেছে নারীগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। পুরুষের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি সঞ্চয়ী এবং উৎপাদনশীলখাতে বিনিয়োগে পারদর্শী। তাঁরা সাধারণত কম ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করে থাকেন। নারীগণ কষ্ট-সহিষ্ণু। তাই শুধু নারী-পুরুষের সমতার বিধানের জন্য নয়, বরং টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর উপর বিনিয়োগকে একটি ভালো বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
বর্তমানে বিশ্ব-দারিদ্র্যের ৭০ শতাংশই নারী এবং কন্যা শিশুরা। তাঁরা একদিকে মর্যদাসম্পন্ন কাজ থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে তাঁরা যে কাজ করেন, সে কাজের ন্যায্য মজুরি তাঁরা পান না। অথচ বিভিন্ন দুর্যোগে, অস্বাভাবিক অবস্থায় নারীরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। 
বাংলাদেশে আমরা নারীর এ বঞ্চনা নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। একদিকে আইনী কাঠামোর আওতায় নারীদের প্রতি সহিংসতা নিবারণ, তাঁদের অধিকারগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কাজের পরিধি বাড়ানো, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের  স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা হচ্ছে। কারণ, অর্থনৈতিক মুক্তি না হলে শুধু আইনী কাঠামো তৈরি করে নারীর টেকসই ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। 
শিক্ষা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। এজন্য আমরা শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কন্যা শিশুদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছি। কন্যা শিশুদের জন্য উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬০ ভাগ পূরণ করা হচ্ছে নারী শিক্ষক দ্বারা।
আমি মনে করি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের অধিক সংখ্যক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ জরুরি। 
আমাদের উদ্যোগের ফলেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদের উপনেতা, স্পীকার এবং একজন হুইপ নারী। বর্তমান সংসদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ২০ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৫০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে - যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন - ৩০ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী,

নারীমুক্তির প্রধান বাধা যদি হয় পুরুষ, তবে নারীমুক্তির পথপ্রদর্শকও পুরুষ। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘নারী’ কবিতায় নারী সমাজকে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছেন। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী এবং পুরুষের যে সমান অবদান, একথা তাঁর মত এত স্পষ্ট করে আর কেউ বলেননি।  
‘‘বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।’’
একই সঙ্গে কবি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন:
‘‘সেদিন সুদূর নয়;
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।’’
কবির ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা যায়নি। বাংলাদেশে আজ সর্বত্র নারীর জয়-জয়কার শুরু হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহসীকতায়, খেলাধুলায়, সৃষ্টিশীল কাজে বাংলাদেশের নারীগণ আজ সামনের কাতারে। আমাদের নারীগণ আজ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রশাসন, সশ্রস্ত্রবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চপদে সমাসীন। 
আমাদের মেয়েরা আজ সুদূর আফ্রিকায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব পালন করছেন, এভারেস্টসহ বিশ্বের বড় বড় পর্বত শৃঙ্গ বিজয় করছেন। তারা খেলাধুলায় বিদেশের মাটি থেকে পদক ছিনিয়ে আনছেন। আমাদের পোশাককর্মীদের তৈরি পোশাক সারাবিশ্বের মানুষের শরীরে শোভা পাচ্ছে। 
কাজেই নারীর ক্ষমতায়নে সর্বাগ্রে পুরুষ সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। একজন পিতাই পারেন তাঁর কন্যার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে। একজন ভাই পারেন তাঁর বোনের চলার পথকে মসৃণ করতে, একজন স্বামীই পারেন পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে তাঁর সহধর্মীনীর সম্মান ও মর্যদা সমুন্নত রাখতে। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়াকে সুশিক্ষিত করার কারিগর ছিলেন তাঁর বড় ভাই। আর বিয়ের পর স্বামীর আনুকূল্য পেয়েছিলেন বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। 
আমাদের সরকারের মেয়াদে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হচ্ছে:
· জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন;
· নারী প্রজনন হার হ্রাস এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে এমডিজি ও সাউথ-সাউথ পুরস্কার অর্জন,
· নারী স্বাক্ষরতা সাফল্যের জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক ‘‘শান্তি বৃক্ষ’’ পুরস্কার,
· লিঙ্গ বৈষম্য সূচকে ১৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৪। ভারতের অবস্থান ১০৮, পাকিস্তানের ১৪৪, শ্রীলঙ্কার ৮৪;
· মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত মা-বোনদের ‘বীরঙ্গনা’ খেতাব এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান;
· মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৪ থেকে ৬ মাসে বর্ধিত করা;
· সন্তানের পরিচয়ে বাবার পাশাপাশি মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা;
· জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ থেকে ৫০ এ উন্নীত করা; 
· স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ; 
· প্রতিটি উপজেলা পরিষদে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি;
· ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত পাঁচ জন নারী সদস্যকে উপজেলা পরিষদে অন্তর্ভুক্তকরণ;
· সরকারি চাকুরীতে মহিলাদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ;
· নারী উদ্যোক্তারা পুরুষ উদ্যোক্তাদের চেয়ে ৫-৬% কম সুদে ঋণ সুবিধা;
· রাজধানী ধানমন্ডির রাপা প্লাজায় ‘জয়িতা’ নামে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন;
· ল্যাকটেটিং মাদার ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য ভাতা চালু;
· বিধবা ও নিগৃহীত মহিলা ভাতাপ্রাপ্তদের সংখ্যা ১০ লাখ ১২ হাজার থেকে ১১ লাখ ১৩ হাজারে উন্নীতকরণ; 
· নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;  
· ডিএনএ আইন-২০১৪ কার্যকর করা;
· নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন;
· বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৪ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন;  
· ‘যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০’ সংশোধন করে ‘যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৫’ করা হচ্ছে। 
· নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৭টি বিভাগীয় শহর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন;
· ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন; 
· নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি স্থাপন;
· নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন চালু;
· জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি ‘‘নারী  নির্যাতন প্রতিরোধ সেল’’ এর কার্যক্রম পরিচালনা;
· সেগুনবাগিচায় ১০০ শয্যার মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ;
· ৪০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন; 
· ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা; 
· দেশের ৪ হাজার ৫শ’ ৪৭টি ইউনিয়নে মহিলাদের জন্য ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন; 
· সরকারি ৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নারীদের বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান;
· হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান;
সুধী,

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয় - সে নারী হোক আর পুরুষই হোক। তাই আমরা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছি। গত সাত বছরে আমরা দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। মানুষের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

আমরা বিজয়ী জাতি। পরমুখাপেক্ষী হয়ে আমরা বাঁচতে চাই না। আমাদের ভাগ্য আমরা নিজেরাই গড়ে তুলব। এজন্য প্রয়োজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

আসুন, আমরা নারীর প্রতি সম্মান দেখাই। তাঁদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করি। তাঁদের কাজের পরিবেশ নিরাপদ করি। নারীকে জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত করি। তাহলেই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলতে পারব। বাংলাদেশ হবে বিশ্বের বুকে একটি সমৃদ্ধশালী, শান্তিপূর্ণ দেশ।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উদযাপনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
---

